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আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, 


আলহামদুলিল্লাহি রবিবল আলামীন, ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা 
সাইয়্যেদিল আস্বিয়া-=ই ওয়াল-মুরসালিন,ওয়া আলা আলিহী, ওয়া আসহাবিহী, 
ওয়ামান তাবিয়াহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন, মিনাল উলামা ওয়াল 
মুজাহিদীন, ওয়া আন্মাতিল মুসলিমীন, আমীন ইয়া রাববাল আ’লামীন। 


আম্মা বাদ: 
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প্রতি সপ্তাহের ন্যায় আজকে আবারও আমরা তাযকিয়া মজলিসে হাজির হতে 
পেরেছি, এই জন্য মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করি- 

আলহামদুলিল্লাহ। 
তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় 


মুহতারাম ভাইয়েরা! আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে: তাকওয়া বা আল্লাহর 
ভয়। এ বিষয়টিকে আমি তিনটি ভাগে আলোচনা করার ইচ্ছা করেছি। বাকি 
আল্লাহ তাআলা তাওফিক দাতা, তিনিই সাহায্যকারী, আল্লাহ আমার জন্য এবং 
সবার জন্য বিষয়টি সহজ করে দিন। আমীন। তো ভাই বিষয়টিকে আমি তিন ভাগে 
আলোচনা করার ইচ্ছা করেছি। যথা: 


এক. তাকওয়া বা ভয় কাকে বলে? 

দুই. তাকওয়া বা খোদাভীতির ফায়দা কি? 

তিন. তাকওয়া অর্জনের উপায় কি? 

এবার আসুন এক এক করে প্রত্যেকটি বিষয় আমরা জেনে নিই। 


এক. তাকওয়া বা ভয় কাকে বলেঃ 
তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ ভয় করা, বেঁচে থাকা, আত্মরক্ষা করা ইত্যাদি। 


তাকওয়ার পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন: 
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অর্থ: “ঈমানের সহিত সাওয়াবের বিষয় মনে করে আল্লাহর আনুগত্যে থেকে তাঁর 
আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী আমল করা, অর্থাৎ আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা 
বাস্তবায়ন করা আদেশকারীকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রতিশ্র্তিকে সত্যায়ন করে। 
আর আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করা, নিষেধকারীর প্রতি বিশ্বাস 


রেখে এবং তাঁর “ওয়ায়িদ' তথা ধমক কে ভয় করে”। [১০/১ 24 ১)] 
উলামায়ে কেরাম বলেন, তাকওয়ার মানে হলো নির্জনে গোপনে যে গুনাহের কাজ 
করেনা তাকে তাকওয়া বলে। আর লোক লজ্জায় গুনাহ থেকে বিরত থাকা একে 
তাকওয়া বলেনা। তাকওয়া মানেই হলো একাকী নির্জনে গোপনে গুনাহের কাজ 
না করা, হ্যাঁ, গোপনে যে গুনাহের কাজ করে না সে হলো মুত্তাকী, প্রকাশ্যে তো 
গুনাহের কাজ করার প্রশ্ন-ই আসে না। 


তাকওয়ার তিনটি স্তর 


প্রথম স্তর: শিরকমুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করা - এ 
অর্থের ভিত্তিতেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 


55211 UK শিট 


অর্থাৎ “এবং তাকওয়ার বাণী তাদের জন্য অপরিহার্য করলেন”। [সূরা ফাতাহ 
৪৮:২৬] 


দ্বিতীয় স্তর: সকল প্রকার করণীয় ও বর্জনীয় গুনাহ থকে নিরাপদ দূরে থাকা 
এমনকি সগীরা গুনাহ থেকেও - ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া বলতে এ 
প্রকার তাকওয়াকেই উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের নিয়ের আয়াতটি 
এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, 

১২৮৪ ৮এ। ০ 98০ প্০ 10511955959 80 05 6 


অর্থ: “আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন 
করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর 
খুলে দিতাম”। [সুরা আরাফ ৭:৯৬] 


তৃতীয় স্তর: যে সকল কাজ আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দেয় তা থেকে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে সরাসরি আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া 


এটাই হলো প্রকৃত তাকওয়া। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটি এ অর্থে ব্যবহৃত 
IE é টি 
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অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত; 


আর খবরদার! মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না”। [সূরা আল-ইমরান 
৩:১০২] 


এবার আসুন দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। আর তা হচ্ছে: 


দুই. তাকওয়া বা খোদাভীতির ফায়দা কিঃ 


তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করার মাঝে অনেক ফায়দা রয়েছে, এই ফায়দা গুলো 
আবার দুই ভাগে বিভক্ত। 


এক. দুনিয়াবি ফায়দা। 
দুই. পরকালীন ফায়দা। 
তাকওয়ার দুনিয়াবি ফায়দা গুলো কি? 


প্রথমে আমরা দুনিয়াবি ফায়দা গুলো কি? তা জেনে নিই। 

১. আল্লাহকে ভয় করলে বিপদাপদ থেকে বের হওয়ার রাস্তা আল্লাহ খুলে দেন 
এবং তার জন্য অকল্পনীয় রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন। দুনিয়াতে আমরা বিভিন্ন 
ধরণের বিপদাপদে পরে থাকি। এই জন্য আল্লাহকে ভয় করতে হবে তাহলে 
বিপদাপদ থেকে বের হওয়ার রাস্তা পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা 
লেন, 
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অর্থ: “আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে (বিপদাপদ থেকে) 
নি্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক 
দেবেন”। [সূরা তালাক ৬৫:২-৩] 
২. আল্লাহকে ভয় করলে তার যাবতীয় বিষয়াদি ও কাজ-কর্মকে আল্লাহ সহজ 
করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


bid opal bs এ dais এ] 36 ০৪ 
অর্থ: “যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন”। [সূরা 
তালাক ৬৫:৪] 
৩. যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার জন্য বরকতের দরজা সমূহ খুলে দিবেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
SST ১০৮৪ ৪5৫এ। 02 245 gle 6525 19565 IT All Af 69 
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অর্থ: “আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেজগারি 
অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানি ও পার্থিব নেয়ামত সমূহ উন্মুক্ত 


করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও 
করেছি তাদের কৃতকর্মের কারণে”। [সুরা আরাফ ৭:৯৬] 


৪. যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাকে হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী 
আকুল দান করবেন। আল্লাহ তা”আলা বলেন, 


১৯১9 7465 SE 54825 0855 বি ৪ Ll 9 of isl জে ও 
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অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তোমাদের 
মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে 
দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান” 
[সূরা আনফাল ৮:২৯] 


৫. যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার সঙ্গী হয়ে যাবেন। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
09:৮০ ৯ 08215 [50 08211 zs ৭ él 
অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেজগার এবং যারা সৎকর্ম 
করে”। [সূরা নাহল ১৬:১২৮] 


৬. যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিবেন। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
2৮০55 TK 21115 21] Salads alll 98 
অর্থ: “আল্লাহকে ভয় কর তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু 
জানেন”। [সূরা বাকারা ২:২৮২] 


৭. যারা আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাদেরকে কাফেরদের ক্ষতি ও ষড়যন্ত্র 
থেকে হেফাজত করবেন। 


এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৯১ 09155519 Ll 81602 254 4৭ 9565 19 of 


অর্থ: “যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের 
প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই 
আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে”। [সূরা ইমরান ৩:১২০] 


এই তো গেল দুনিয়াবি ফায়দার কথা, এবার আসুন জেনে নিই পরকালীন ফায়দা 
কি? 


তাকওয়ার পরকালীন ফায়দাঃ 


আল্লাহকে ভয় করলে আখিরাতে কি লাভ আর কি ফায়দা? আখিরাতেও অনেক 
ফায়দা আছে। যথা: 
১. যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার পিছনের গুনাহ সমূহকে মাফ করে 
দিবেন। যেমন আল্লাহ তা”আলা বলেন, 
অর্থ: “যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে 
মহাপুরক্কার দেন”। [সূরা তালাক ৬৫:৫] 
২. যার মাঝে আল্লাহর ভয় আছে তার পরকালীন ঠিকানা হবে জান্নাত। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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অর্থ: “পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় 
করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে 
জানাত”। [সূরা নাজিয়াত ৭৯:৪০-৪ ১] 


৩. যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাকে দু’টি জান্নাত দিবেন। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
015 4 2৩৩ BE ০ 
অর্থ: “যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে 
রয়েছে দু'টি উদ্যান”। [সূরা আর-রহমান ৫৫:৪৬] 
৪. যারা আল্লাহকে ভয় করবে তাকওয়া অর্জন করবে তাদের জন্য রয়েছে 


পরকালীন সফলতা. উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা, পূর্ণ যৌবনা তরুণী, এবং পূর্ণ 
পানপাত্র ইত্যাদি। যার ঘোষণা আল্লাহ তাআলা এভাবে দিয়েছেন, 


bias LASS Gb 751949 10555 91৬ 945 98241 ৫| 
অর্থ: “পরহেজগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য। উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা, 
পূর্ণ যৌবনা তরুণী। এবং পূর্ণ পানপাত্র”। [সুরা নাবা ৭৮ : ৩১- ৩৪] 
৫. এমনিভাবে যারা আল্লাহকে ভয় করবে তাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরণের 
নেয়ামতরাজি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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অর্থ: “পরহেজগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা 
নিম্নরূপঃ তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, 
পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় 
তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেজগাররা 
কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে 
দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভূড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে?” 
[সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৫] 

তাহলে এবার আমরা জেনে নিব তিন নাম্বার বিষয়টি, আর তা হচ্ছে: 


তিন. তাকওয়া অর্জনের উপায় কিঃ 
অর্থাৎ তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জনের উপায় কি? এর উত্তরে বলব তাকওয়া বা 
খোদাভীতি অর্জনের উপায় কয়েকটি; 


১. দোয়া, 
২. সং ও সত্যবাদী মুত্তাকীদের সোহবত, 
৩. হিন্মত 


১০ 


৪. আল্লাহর মোহাববত। 

প্রথমত তাকওয়া অর্জনের জন্য দোয়া করা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম নিজেও তাকওয়ার জন্য দোয়া করেছেন। যেমন মুসলিম শরীফের 
হাদিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, 
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দোয়ার অর্থ: “হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েত ও তাকওয়া দান করুন এবং সংযম, 
পবিত্রতা ও মুখাপেক্ষীহীনতা দান করুন”।(মুসলিম হাদিস নং ৬৭৯৭) 


অতএব আমরাও এই দোয়া বেশি বেশি করব ইনশা আল্লাহ। 


দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে সৎ ও সত্যবাদীদের সোহবত গ্রহণ করা। আল্লাহ তা’আলা 
বলেন, 
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অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক”। [সূরা 
তাওবা ৯:১১৯] 


তৃতীয়ত হিম্মত। যতটুকু হিম্মত আল্লাহ তা*আলা দিয়েছেন তা কাজে লাগানো 
এবং এভাবে আগে বাড়তে থাকা। হিন্মত এমন এক শক্তি যার মোকাবেলা করার 
মতো অন্য কোনো শক্তি দুনিয়াতে নেই। একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি বুঝি, এই 
যে দেখুন সিগারেটের অভ্যাস। কত মানুষ সিগারেটের অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। 
নিয়ত করে, খাবে না, আবার শুরু করে। আবার নিয়ত করে, খাবে না, আবার 
শুরু করে। এভাবে শেষবার যখন দৃঢ়তার সাথে বলে- নাহ, আর খাব না। তখন 
আর খায় না। তো এই হিম্মতটা আল্লাহর কাছে অনেক দামী। হিম্মতের সাথে 
আল্লাহর রহমতের খুব বেশি সম্পর্ক। হিন্মত হলে আল্লাহর রহমত আসে। গুনাহ 
থেকে বাঁচার, তাকওয়া হাসিল করার যত উপায় আছে এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর 
হলো হিম্মত করা। আল্লাহ দেখছেন, বান্দা আমার জন্যে চেষ্টা করছে। আল্লাহ 
তা’আলা বলেন, 


১৯ 


অর্থ: “আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ 
চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে”। [সূরা বনী-ইসরাঈল 


১৭:১৯] 


এ আয়াতের (৫ ৫5 -এর দ্বারা হিন্মত বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই 
হিম্মতের কদর করবেন- এই ওয়াদা আল্লাহ তা”আলা আগেই দিয়েছেন। বান্দা 
হিম্মতকে কাজে লাগালে আল্লাহ বলেন, আমি হিম্মতের শোকর করব। এ জন্যে 
দেখা যায়, বান্দা যখন তার সর্বোচ্চ হিন্মতকে কাজে লাগায়, তখন সে সফল হয়ই। 
হিন্মতের সাথে আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

অর্থ: “যে মুজাহাদা করবে আমি তাকে আমার পথে পরিচালিত করব। যারা আমার 
পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত 

করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন”। [সুরা আনকাবৃত 
২৯:৬৯] 

করা সুন্দর। কারণ রাস্তা তো আল্লাহ কুরআন সুন্নাহর মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এখানে 
অর্থ হলো, আল্লাহ তা,আলা তার পথে পরিচালিত করবেন। উলামাদের কেউ কেউ 
এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে বলা হয়েছে মুজাহাদা করার কথা। আর 
আসল মুজাহাদা হলো হিন্মত ব্যবহার করা। বান্দা তার হিম্মত ব্যবহার করলে 
আল্লাহর নুসরত আসবেই। এই জন্য ভাই সকল ভালো কাজ হিম্মতের সাথে 
করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ 


হিম্মত বিষয়ক একটি ঘটনা 


হিন্মত কাকে বলে একটি ঘটনা বললে হয়ত বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। ঘটনাটি 
হচ্ছে: 


জিগার মুরাদাবাদীর ঘটনা, সে ছিল একজন মদ্যপ ব্যক্তি। একবার খাজা আধীযুল 
হাসান মাজযুব রাহ.-এর সাথে তার দেখা। তিনি বললেন, খাজা সাহেব, থানবী 


১২ 


রাহ.-এর কাছে যেতে ইচ্ছা হয়। কিন্ত অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এ চেহারা 
সুরত নিয়ে এমন একজন আলিমের কাছে কীভাবে যাই! খাজা সাহেবও বললেন, 
হ্যাঁ, এই হালতে কীভাবে যাবেন। সৌভাগ্যক্রমে খাজা সাহেব হযরত থানবী রাহ.- 
কে কথাগুলো বললেন- জিগার মুরাদাবাদীর সাথে দেখা হয়েছিল। সে এই এই 
বলেছিল, আমি এই এই বলেছিলাম। হযরত থানবী রাহ. বললেন, আহ! খাজা 
সাহেব, আমি তো মনে করেছিলাম, তাসাউফের সাথে আপনার মোনাসাবাত হয়ে 
গেছে। এখন তো দেখছি, এর হাওয়া-বাতাসও আপনার গায়ে লাগেনি। আপনার 
তো বলা উচিত ছিল- না, এই অবস্থার মধ্যেই আস। যে হালতে আছ, এসে যাও। 
জিগার মুরাদাবাদীর সাথে খাজা সাহেবের আবার যখন দেখা হলো, তখন খাজা 
সাহেব জিগার মুরাদাবাদীকে হযরত থানবী রহ. এর কথাগুলো বললেন। হযরতের 
কথা শুনে জিগার মুরাদাবাদীর কিছুটা হিন্মত হল। তিনি শরাব-পানে অভ্যস্ত 
ছিলেন। হযরতের কাছে যখন আসা-যাওয়া শুরু করলেন, তখন তওবা করলেন, 
আর শরাব পান করবেন না। শরাব পান করার পুরানো অভ্যাস তার ছাড়তে 
অনেক কষ্ট হল। শরাব ছেড়ে দেওয়ার কারণে যখন তার জান যায় যায় অবস্থা 
তখন একজন বলেছিল, এমন হালতে তো হারাম খাওয়াও জায়েজ। তিনি 
বললেন, না। জান বের হয়ে গেলেও আমি শরাব পান করব না। তো ভাই দেখুন 
এটা ছিল তার হিন্মত। ঘটনা এখানেই শেষ। 


হিম্মত এটা কোনো ওয়াজের বিষয় না। এটা কাজে লাগানোর বিষয়। সুতরাং এই 
হিম্মতকে কাজে লাগিয়ে আমরা গুনাহ থেকে বেচে থাকব এবং নেক আমল করার 
চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ। 


তাকওয়া অর্জনের চার নাম্বার উপায় হল আল্লাহর মোহাববত। 


দিলে আল্লাহর মোহাব্বত বাড়াতে হবে। দুনিয়াতে স্বভাবগতভাবেই মানুষের কারো 
না কারো প্রতি টান থাকে, দুর্বলতা থাকে। সেটার উপর কেয়াস করে (মিলিয়ে) 
আপনি আল্লাহ্‌র মোহাব্বতটাকে বুঝতে পারেন। কারো প্রতি আপনার দুর্বলতা 
থাকলে আপনি তার সাথে কেমন আচরণ করেন? অথচ সে মাখলুক। আপনার 
উপর তার যদি কোনো ইহসান থাকেও তাহলে তা আল্লাহর তাওফিকে হয়েছে 
এবং ঘুরে ফিরে তার সকল ইহসান আল্লাহর দিকেই যাবে। এরপরও তার প্রতি 
আপনার এত রেয়ায়েত, এত দুর্বলতা! আল্লাহ রাববুল আলামীনের নেয়ামতের 
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মধ্যে তো সেও ডুবে আছে, আপনিও ডুবে আছেন। তার প্রতি যদি আপনার এত 
মোহাব্বত সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহর সাথে আপনার মোহাববত কেমন হবে? 
কেমন হওয়া উচিত? 


স্বভাবগতভাবেই মানুষের মধ্যে আল্লাহর মোহাব্বত সবচেয়ে বেশি থাকে। কিন্ত 
আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ না করার কারণে সেই মোহাব্বত চাপা পড়ে 
থাকে। তো ভাই আল্লাহর মোহাববত বাড়ানোর কিছু উপায় রয়েছে। যেমন- 
আল্লাহ্র নেয়ামতের কথা স্মরণ করা। বেশি বেশি জিকির করা। কুরআন 
তিলাওয়াত করা। যাদের ভেতরে আল্লাহর মোহাববত আছে তাদের কাছে বেশি 
বেশি যাওয়া ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে যেটা আমার কাছে সহজ লাগে সেটা দিয়ে 
আমি আল্লাহর মোহাববত বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারি। আল্লাহর মোহাব্বত 
বাড়ানোর চেষ্টা করতে গেলেই মানুষ একটা ধাক্কা খায়। হয়ত কখনো গুনাহ হয়ে 
গেলে ধাক্কা খাবে। অথবা কখনো নেক আমল ছুটে গেলে ধাক্কা খাবে। এভাবে 
ধাক্কা খাবে একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার। তারপরে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে 
যাবে ইনশা আল্লাহ। এটা অনেক বড় একটা কৌশল। আল্লাহর মোহাববত বাড়াতে 
হবে এবং মোহাব্বতটাকে হাজির করতে হবে। অনুশীলন করতে 
করতে মোহাব্বতটাকে হাজির করতে হবে। আমার আল্লাহ নারাজ হবেন- এই 
ভেবে গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। 


আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এমনটা হয় যে, আমার মুরুববী বা উস্তাদ যদি 
আমাকে এই কাজটা করতে দেখেন, তাহলে তিনি কী ভাবতেন? আমি কি এই 
কাজটা তার সামনে করতে পারতাম? অথচ মুরুববী আমার চোখের আড়ালে আর 
আমিও তার চোখের আড়ালে। তো একজন মুরুববীর বা উত্তাদের বেলায় যখন এ 
কথা ভাবতে পারি, তাহলে আমার আল্লাহ সম্পর্কে কি এ কথা ভাবতে পারি না? 
আমার আল্লাহ তো আমাকে সব সময় দেখেন। তিনি আমার চোখের আড়ালে 
হলেও আমি তো আল্লাহর চোখের আড়ালে না। হাদিসে জিবরাঈলে বলা হয়েছে 
“তুমি যদিও তাকে দেখ না, তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখেন’। তাহলে কি 
বুঝলাম ভাই? আমাদেরকে আল্লাহর মোহাববত বাড়াতেই হবে। 


এ চারটা বিষয়ে আমরা ধোঁকায় থাকি, গাফিলতে থাকি, এজন্য আমাদের কাছে 
সবই কঠিন মনে হয়। কিন্তু যদি চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, এ চারটার মধ্যে 
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সবচেয়ে কঠিন হলো, হিম্মত। আবার হিন্মতের চেয়েও কঠিন হলো চেষ্টা করা। 
আমাদের মধ্যে নূন্যতম যে হিম্মত আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে আরো আগে বাড়া 
উচিৎ। হিম্মতকে কাজে লাগিয়ে আরেকটু আগে বাড়ার চেষ্টা করি সবাই। তো 
হিন্মত অনেক শক্তিশালী নেয়ামত। শুধু একটু তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ দেওয়া 
দরকার। 


বিভিন্ন দোষ-ক্রুটি ত্যাগ করার ইচ্ছা মানুষ এই ভেবে বাদ দেয় যে, অভ্যাস হয়ে 
গেছে। অভ্যাস ত্যাগ করা খুব কঠিন। সব কঠিনের পেছনে কারণ হলো, আমরা 
এই চার হাতিয়ার কাজে লাগাই না। শুধু একটাকে লাগাই আর সেটা হলো শুধু 
দোয়া করি। শুধু দোয়া এমন হাতিয়ার যা একা কখনো যথেষ্ট নয়। শুধু দোয়ার 
হাতিয়ার কাজে লাগানো মানে দোয়ার না-শোকরি করা। আসল দোয়া তো হলো, 
দিল হাজির রেখে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
১০315150211 ০৪ ০2 


অর্থ: “বল তো কে নিরুপায় মানুষের ডাকে সাড়া দেন “যখন সে ডাকে”? [সূরা 
নামল ২৭:৬২] 


“ইযতিরারী হালত’ বা নিরুপায় অবস্থা যখন মানুষের পয়দা হবে, দিল হাজির 
রেখে যখন মানুষ দোয়া করবে তখন যত বড় গুনাহগারই হোক আল্লাহ সাথে 
সাথে দুআ কবুল করে নেবেন। আর এই “ইযতিরারী হালত’ তখন পয়দা হবে, 
যখন অন্য সকল হাতিয়ারকে কাজে লাগানো হবে। এসকল হাতিয়ার ব্যবহার করা 
ছাড়া “ইযতিরারী হালত" বা নিরুপায় ভাব পয়দা হওয়া কখনো সম্ভব না। সেজন্য 
শুধু এক হাতিয়ার ব্যবহার করা যেন কোনো হাতিয়ারই ব্যবহার না করা। 

তো ভাই তাকওয়া অর্জনের চারটি হাতিয়ারের কথা বলা হয়েছিল: ১. দোয়া, ২. 
সৎ ও সত্যবাদী মুত্তাকীদের সোহবত, ৩. হিন্মত ৪. আল্লাহর মোহাববত। অতএব 
কেউ যদি তাকওয়া অর্জন করতে চায়, তাহলে এ চার পদ্ধতি তাকে অবলম্বন 
করতে হবে। আমরাও এই পদ্ধতি গুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ। 
আল্লাহ তা“আলা আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করার তাওফিক দান 
করুক। আমাদের মুজাহিদ ভাইদেরকে সব জায়গায় কাফেরদের ওপর বিজয়ী 
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হওয়ার তাওফিক দান করুন। সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেচে থেকে আ"মালের 
উন্নতি করার তাওফিক দান করুন। জিহাদ ও শাহাদাতের পথে ইখলাসের সাথে 
অগ্রসর হওয়ার তাওফিক দান করুন। পরকালে আমাদেরকে জান্নাতের উচু মাকাম 
দান করুন। আমীন। 


প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের আজকের মজলিস এখানেই শেষ করছি। ওয়ামা 
আলাইনা ইল্লাল বালাগ। 


আমরা সকলে মজলিস থেকে উঠার দোয়া পড়ে নিই। 
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